

তুরস্কের মান্যবর প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজ
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
শেরাটন হোটেল, শনিবার, ২৯ কার্তিক ১৪১৭, ১৩ নভেম্বর ২০১০
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
তুরস্কের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী মি. রেসেপ তাইইপ এরডোগান,
সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,
সুধিমন্ডলী,
আসসালামু আলাইকুম।
আপনাকে এবং আপনার সফরসঙ্গীদের বাংলাদেশে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি আশা করি, আপনার এই সফর উপভোগ্য হবে। এ সফরের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সাংস্কৃতিকভাবে বাংলাদেশ এবং তুরস্ক পরস্পরের পুরনো এবং বিশ্বস্ত বন্ধু। কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙ্গলি জাতি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তখন তরুণ কবি। তাঁর কয়েকটি ধ্রুপদী কবিতা ও গানে এই অবদানের প্রমাণ মেলে। সেসব গান এবং কবিতা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে দারুণভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।
মান্যবর প্রধানমন্ত্রী এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

নানা সীমাবদ্ধতা, সম্পদের অপ্রতুলতা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার কাজে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছি। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য আমরা ‘ভিশন ২০২১’ কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তর করে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, দারিদ্র্য বিমোচন, খাদ্য এবং জ্বালানি নিরাপত্তা, মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শিল্পকারখানা স্থাপন, তথ্য প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছি। জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তাদের দাবীকে বিশ্ব দরবারে আমরা তুলে ধরতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছি। আমাদের এ ভূমিকা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।
বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সমাজের সকল স্তরের নারীর অগ্রযাত্রায় আমরা বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আমাদের সাফল্য বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করেছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে সাফল্যের জন্য জাতিসংঘ আমাদের এমডিজি এওয়ার্ডে ভূষিত করেছে। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা অর্জিত হয়েছে।
মান্যবর প্রধানমন্ত্রী,

শীর্ষ পর্যায়ে সফর বিনিময়ের ফলে আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। ১৯৯৭ সালে আমি প্রথমবারের মত আপনার দেশ সফর করি। একই বছর এবং পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট সুলেমান ডেমিরাল বাংলাদেশ সফর করেন। গত বছর আমাদের রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান তুরস্ক সফর করেন এবং এবছর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল বাংলাদেশ সফর করেছেন। এসব সফরের ফলে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঈর্ষণীয় উচ্চতায় পৌঁছেছে। 
আপনার এই সফর নিশ্চিতভাবে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে। আমাদের দু’দেশের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং নিবিড় সহযোগিতা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে পরস্পরকে সমর্থনের মাধ্যমে আরও স্পষ্ট হয়েছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায়ি আমাদের অঙ্গীকার, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের অবদান এবং সকল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের একই ধরনের অবস্থান এ চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।
নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে তুরস্ক যে ভূমিকা পালন করছে তা অবশ্যই প্রশংসার দাবীদার। একইসঙ্গে তুরস্ককে আমরা উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের আদর্শ মডেল হিসেবে বিবেচনা করি। বিজ্ঞান, শিক্ষা, শিল্পায়ন, বিনিয়োগ এবং পর্যটন শিল্প বিকাশে তুরস্কের সাফল্য প্রশংসার দাবীদার এবং তা থেকে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। 

অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশ বিপুল সম্ভাবনার দেশ। আমাদের রয়েছে বিশাল অভ্যন্তরীণ বাজার এবং দক্ষ মানবসম্পদ। আমাদের বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য উৎকৃষ্ট গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত। পাশাপাশি আমাদের এখানে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে দক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। আমি মনে করি, তুরস্কের বিনিয়োগকারীগণ বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিশেষ করে বস্ত্র, পোশাকশিল্প, জ্বালানি, টেলিযোগাযোগ, পর্যটন, অবকাঠামো উন্নয়ন, কৃষিভিত্তিক শিল্প, নদী খনন এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন। 

আমি বিশ্বাস করি, তুরস্কের পক্ষ থেকে ব্যাংকিং লেনদেন সহজ এবং বিভিন্ন ব্যবসায়িক বাধাগুলো দূর করা হলে দু’দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পাবে। আগামী মাসে দু’দেশের মধ্যে তুরস্ক এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট চালু হতে যাচ্ছে। এরফলে দু’দেশের ব্যবসায়ী এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়বে।
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

একটি আধুনিক এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আমরা সবসময়ই তুরস্কের জনগণকে আমাদের পাশে পেয়েছি। এজন্য আমরা অত্যন্ত গৌরবান্বিত। আমি নিশ্চিত, আমাদের এ চমৎকার সম্পর্ক আরও দৃঢ় এবং স্থায়ী হবে। বিশেষ করে আপনার এবং প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুলের সফরের সময় যেসব বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি আশা করি।
আপনার এই গুরুত্বপূর্ণ সফর বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
আমি আপনার, আমার বোন এমিন এরডোগান এবং আপনার পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য এবং সুখী জীবন কামনা করছি। আমি ভ্রাতৃপ্রতিম তুরস্কের জনগণের অব্যাহত শান্তি, সমৃদ্ধি এবং অগ্রগতি কামনা করছি।
May I now invite Your Excellency and sister Emine Erdogan to honor us by joining the dinner. I hope you will enjoy our world famous Bengali cuisine.


আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ।      
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ-তুরস্ক বন্ধুত্ব দীঘজীবী হোক।
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